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আসসালামু আলাইকুম।
প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের ৪১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে গার্ডস পরিবারের সকল সদস্যকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অত্যন্ত ঐতিহ্যবাহী ও স্বনামধন্য একটি বিভাগ ‘‘প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট’’ এর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর এই আনন্দঘন পরিবেশে আপনাদের সকলের সাথে উপস্থিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।
প্রিয় গার্ডস ও উপস্থিত সুধী, 
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর এই অনুষ্ঠানে আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যাঁর প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও অসীম দুরদর্শিতার কারণে ১৯৭৫ সালের ০৫ জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয় আজকের এই প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট।  
আধুনিক ও সমসাময়িক মনে করে রাষ্ট্রীয় নীতি-পরিকল্পনায় আমরা যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে যাই, দেখি জাতির পিতা স্বাধীনতার পরই সেই সব কার্যক্রম শুরু করে গেছেন। 
জীবনভর সংগ্রাম করে জাতির পিতা আমাদের কেবল স্বাধীনতা দিয়ে যাননি। একই সঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশ কিভাবে আত্মমর্যাদাশীল হয়ে বিশ্ব দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াবে তার সব পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিলেন। শুরু করেছিলেন বিশাল কর্মযজ্ঞ। কিন্তু ঘাতকের দল স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য অর্জনে আঘাত হানে জাতির পিতাকে স্বপরিবারে হত্যার মাধ্যমে। ইতিহাসের সেসব কালো অধ্যায় আপনারা জানেন। 
বঙ্গবন্ধুর প্রতিষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট সময়ের ব্যবধানে আজ স্বমহিমায় উজ্জ্বল। ভিআইপি নিরাপত্তা দায়িত্ব ও রাষ্ট্রাচার অনুষ্ঠানে আপনাদের ভূমিকা এখন সর্বজন প্রশংসিত। জাতির পিতা যে উদ্দেশ্যে আপনাদের এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন-তা পূরণে আপনারা শতভাগ সফল। 
বিশেষ করে আপনাদের কর্তব্যপরায়ণতা, দক্ষতা এবং বিশ্বস্ততার মাধ্যমে জাতির কাছে অত্যন্ত সুশৃঙ্খল একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। সরকারপ্রধান হিসেবে আমি খুব কাছে থেকে আপনাদের প্রত্যক্ষ করি। আপনাদের কর্মতৎপরতা, দায়িত্বপরায়ণতা এবং নিষ্ঠায় আমি মুগ্ধ। 
আমি অবগত রয়েছি -এই রেজিমেন্টের জন্য আপনারা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভিতর থেকে বিশেষভাবে নির্বাচিত ও প্রশিক্ষিত। পেশাদারিত্ব, আনুগত্য এবং শৃঙ্খলার সমন্বয়ে আপনারা সব সময়ই নিজ দায়িত্ব শতভাগ পালন করবেন -এই আস্থা ও দৃঢ়বিশ্বাস আমার রয়েছে। কষ্টার্জিত এই সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে আপনারা একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাবেন -এটাই আমার প্রত্যাশা।
প্রিয় গার্ডস,
আপনারা জানেন ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর গার্ডস সদস্যদের ঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনা করে আমরা গার্ডস ভাতা প্রচলন করি। আপনাদের সাংগঠনিক কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন অনুমোদন করেছিলাম। যার মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট’কে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী কার্যকরী ও শক্তিশালী রূপে পূনর্গঠিত করেছি। বর্তমানে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের নিরাপত্তা বিধানে অত্যন্ত কার্যকরী ও প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে।
আপনারা জানেন ইতোমধ্যে গণভবনে আমরা একটি আধুনিক সৈনিক ব্যারাক তৈরি করেছি এবং উদ্বোধনও করা হয়েছে। এতে গণভবনে গার্ড সদস্যদের দীর্ঘদিনের বাসস্থান সমস্যা দূর হয়েছে। সেনানিবাসে গার্ডস পরিবারের জন্য আলাদা পারিবারিক বাসস্থান পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে। আমি সব সময়ই মনে-প্রাণে কামনা করি আপনারা সবাই ভালো থাকুন। আর এ জন্য একের পর এক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ আমি গ্রহণ করছি। আমার কাছে আপনাদের খুব বেশি চাইতে হয় না। আমি নিজে থেকেই সবার প্রয়োজন বিবেচনা করে কাজ করে যাই।
প্রিয় গার্ডস,
আপনারা জানেন, আমরা নতুন বেতন স্কেল বাস্তবায়ন করেছি। এই নতুন স্কেলে প্রাপ্ত বেতন সকলের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। বর্তমানে আমাদের সরকার অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করছে।  
সাম্প্রতিক সময়ে মহল বিশেষের মদদে আকস্মিক মাথা চাঁড়া দিয়ে ওঠা জঙ্গি দমন আমাদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জে বিজয়ের কোন বিকল্প নেই। জঙ্গিরা হাতে গোনা গুটি কয়েক। সেই তুলনায় দেশের মানুষ শত-সহস্র গুণ। এদেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হলে জাতির সামনে কোন অপশক্তি দাঁড়াতে পারবে না। তাই জঙ্গি বিরোধী আন্দোলনেও জনতার ঐক্যের বিজয় অনিবার্য। সব থেকে বড় কথা হচ্ছে -বাংলাদেশের মাটিতে ইসলাম ধর্ম অস্ত্রের উপর ভর করে আসেনি। এসেছে মানবতার উপর নির্ভর করে। টিকেও থাকবে মানবতার বিজয় পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে।
নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের বাজারে মূল্য স্থিতিশীল রাখা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থাগ্রহণ, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সংকট নিরসন, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাসহ অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন আমাদের নিকটতম লক্ষ্য। এ দেশের সাধারণ মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে ও দেশের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই আমরা করবো। এভাবেই অদূর ভবিষ্যতে গড়ে তুলবো জাতির পিতার ‘স্বপ্নের সোনার বাংলা’। 
উপস্থিত সুধিবৃন্দ,
আমরা সিলেটে ১৭ পদাতিক ডিভিশন গঠন করেছি। পদ্মাসেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের নিরাপত্তা ও তদারকির জন্য ১টি কম্পোজিট ব্রিগেড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কক্সবাজার জেলার রামুতে ১০ পদাতিক ডিভিশন করা হয়েছে। এছাড়াও ভৌগলিক বিবেচনায় দক্ষিণাঞ্চলের পটুয়াখালী জেলার লেবুখালীতে নতুন একটি সেনানিবাস গঠন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। 
সেনাবাহিনীর অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছি। ইতোমধ্যে পর্যাপ্ত সংখ্যক আধুনিক সমরাস্ত্র এবং সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয়েছে। বিভিন্ন সেনানিবাসে মেডিকেল কলেজ, নার্সিং কলেজ এবং ডেন্টাল কলেজ স্থাপনের কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। আপনাদের চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধির জন্যে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সরাসরি মেজর পদবীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমাদের সরকার সেনাবাহিনীর সদস্যদের কল্যাণার্থে বিভিন্ন কাজ করে যাচ্ছে। সেনাবাহিনীর অন্যান্য পদবীর সদস্যদের জন্য বিভিন্ন জেলায় সেনাপল্লী নামে আবাসন প্রকল্প তৈরী করে স্বল্পমূল্যে বরাদ্দের কার্যক্রম চলছে।
আমাদের সরকারের আমলেই ট্রাস্ট ব্যাংক স্থাপিত হয়েছে। যার ফলে আপনারা স্বল্প সুদে গৃহনির্মাণ, আসবাবপত্র ক্রয় ও আয়বর্ধনমূলক কাজের জন্য সহজ শর্তে ঋণ পাচ্ছেন। আমার দূঢ় বিশ্বাস সরকারের এসকল উদ্যোগ আপনাদেরকে যথাযথ দায়িত্ব পালনে আরও আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে। সেনাবাহিনীর উন্নয়নে আমরা প্রয়োজনীয় সবকিছুই করব।
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিশেষ করে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার মাধ্যমে ভূয়সী প্রশংসা অর্জনে সমর্থ হয়েছে। শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আত্মত্যাগ জাতিকে করেছে গৌরবান্বিত। জাতিসংঘ মিশন এলাকার সাথে স্বল্প খরচে সরাসরি টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর সকল সুবিধা-অসুবিধা আমাদের বিবেচনায় রয়েছে।
প্রিয় গার্ডস,
আপনাদের প্রত্যেককে মনে রাখতে হবে, আপনারা সকলে গর্বিত ও দক্ষ সেনাবাহিনী থেকে বিশেষভাবে নির্বাচিত। সরকারপ্রধান হিসেবে আমি প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের সকল সদস্যের শৃঙ্খলাবোধ ও পেশাদারি মনোভাব খুব কাছ থেকে দেখি। আবার শৃঙ্খলাবোধের সঙ্গে তাদের যে বিনয় ও সদাচারণ দেখি তাতে আমি গর্বিত এবং আনন্দিত। মহান আল্লাহর কাছে সব সময় আপনাদের সুখ-সমৃদ্ধি ও উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করছি।
কার্যকরী কমান্ড চ্যানেল সেনাবাহিনীতে যেকোন কাজ সমাধানে মুখ্য ভূমিকা রাখে। আমি বিশ্বাস করি, সকল স্তরের কমান্ডারদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও তাদের প্রতি অনুগত থাকলে যে কোন কাজ দক্ষতা, শৃঙ্খলা ও নিপুনতার সাথে সম্পন্ন করা সম্ভব। 
নেতৃত্বের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা রেখে সকল কাজে আপনারা এগিয়ে যাবেন বলে আমি প্রত্যাশা করি। মনে রাখবেন, কমান্ড চ্যানেল কার্যকরী রেখে সকল আদেশ-নিষেধ মান্য করে কর্তব্য পালন করাই একটি সুশৃঙ্খল বাহিনীর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।
আজ আমি স্মরণ করছি আপনাদের পূর্বসূরীদের, যাঁরা কর্তব্য পালনকালে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের মাধ্যমে এ রেজিমেন্টের ইতিহাসকে করেছে গৌরবোজ্জ্বল এবং অনুকরণীয়। আজকের এই বিশেষ মুহূর্তে আমি সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের সকল শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।
সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে দায়িত্ব পালনে আপনাদেরকে দক্ষতা ও কর্মকৌশল বিবেচনায় সময়োপযোগী হয়ে উঠতে হবে। আপনাদের কল্যাণে আমি সবসময়ই পাশে ছিলাম এবং থাকব। দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে আপনাদের একাগ্রতা ও আত্মউৎসর্গের মনোভাব যেন চিরদিন বজায় থাকে। 
পরিশেষে, আমি আপনাদের সকলের সুস্বাস্থ্য, মঙ্গল ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি। প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট তার চিরাচরিত সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখে ভবিষ্যতে অধিক সফলতা অর্জনে সক্ষম হোক। আত্মবিশ্বাসী পদভারে তারা আরও সামনে এগিয়ে যাক -এ আশা ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হউন।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।
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